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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
(भाँ \9*
গীতার চিঠি পড়ে কেদার বুঝতে পারে তার দিল্লি ছুটে যাওয়ার কারণ। গীতার যে একজন প্ৰাণের চেয়ে প্রিয় মেয়ে বন্ধু ছিল তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। বরাবর কলকাতাতেই থাকত রেখা, কিছুদিন আগে তার বাবা মস্ত সরকারি চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে যায়।
সেখানে রেখার হঠাৎ কঠিন অসুখ হয়েছে। কী অসুখ সেটা অবশ্য গীতা চিঠিতে লেখেনি। চিঠিখানা পড়তে পড়তে এখন বিশেষ এক গভীর মমতা বোধ করে কেদার। গীতাকে সে যে ভালোবাসে সেটা আরেকবার নতুন করে যেন অনুভব কবে। যাকে ভালোবাসে তাকে মনপ্ৰাণ দিয়ে ভালোবাসার যে ক্ষমতা সে দেখেছে। গীতার, আজ তার আরেকটি পরিচয় পাওয়া গেল।
ফিরবার সময় বাইরের ঘরে নার্স অণিমার সঙ্গে দেখা হয় কেদারের। হয়তো সে এখানেই বসেছিল, ভেতরে যাবার সময় লক্ষ করেনি।
নমস্কার কেদারবাবু। ভালো আছেন ? হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে অণিমা পরিপূর্ণ প্ৰণাম জানায়। কেদারের সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় অণিমার। কিন্তু দেখা হলে তাকে এমন খুশি মনে হয় যেন অনেকদিনের হারানো আত্মীয়কে ফিরে পেয়েছে।
অণিমার সীমাহীন বিনয় আশ্চর্য করে দেয় কেদারকে। অস্বস্তিও বোধ করে। শুধু তার মুখের কথায় মুখের ভাবে নয়, সর্বাঙ্গের সমস্ত ভঙ্গিতে যেন একটা স্থায়ী সবিনয় কারুণ্য। মানষ যেন ঘোচারিকে দয়া করে একটা পেশা অবলম্বন করতে দিয়ে সকলের দাসী বানিয়ে দিয়েছে।
ডাক্তার পালের জন্য অপেক্ষা করছেন ? হাঁটা। একটু কাজ আছে। ওঁর ফিরতে দেরি হলেই মুশকিলে পড়বা। ওদিকে আবার ডিউটি আছে। একটু বসুন না কেদারবাবু ? তাড়া নেই তো ? না, তাড়া কিছু নেই। একটু অপেক্ষা করলে ডাক্তার পালের সঙ্গেও দেখা হবে, যেতে পারে মনে করেই কেদার বসে বটে, কিন্তু অণিমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছাও যে তার থাকে না তা নয়। নার্সদের জীবন সম্পর্কে তার বিশেষ একটা কৌতুহল আছে।
নাসারা তার একেবারে অজানা মানুষ নয়। হাসপাতালে অনেক নার্সকেই সে দেখেছে, তাদের কাছাকাছি এসেছে। কয়েকজনের সঙ্গে মোটামুটি আলাপও হয়েছে। কিন্তু সে পরিচয় শুধু ডিউটিরত নার্সদের সঙ্গে-তারা যখন চাকরি করছে, কর্তব্য পালন কবছে।
ডিউটির বাইরে ওদের একজনেরও জীবনের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয়টুকুও নেই। অণিমা বলে, একদিন চা খেতে আসুন না। আমার বাড়িতে ? আমার স্বামী খুব খুশি হবেন আলাপ হলে।
সত্যিই মমতা বোধ করে কেদার। অ্যাণমা যেন ঘোষণা করে যে এমনি দশা আমাদের, এমনি একটা জগতের সঙ্গে আমাদের কারবার করতে হয় যে একজন পুরুষকে বাড়িতে চা খাবার নেমস্তন্ন করলে জানিয়ে দেওয়া এখনও আমি দরকার মনে করি, ভয় নেই, অন্য কিছু ভাববেন না। দয়া করে, ঘরে আমার স্বামী আছেন, স্বামী নিয়ে ঘর করি আমি ।
স্বাধীন পেশা নিয়েও অণিমারা যে কত অসহায় কেদার তা জানে। আপনার স্বামী কী করেন ?
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